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িনেজেদর মধ্েয শত্রুতায় িলপ্ত হওয়ার আেগ মুসলমানেদরেক শত্রুেদর স্বরূপ িচনেত হেব। যারা মুসলমানেদর মধ্েয
পিরকল্িপতভােব  দ্বন্দ্ব-সংঘাত  সৃষ্িট  করেছ  তােদর  ষড়যন্ত্র  বুঝেত  হেব।  আর  এক্েষত্ের  মুসলমানেদর  প্রথম
দািয়ত্ব হচ্েছ, িনেজেদর মধ্েয ঐক্য সৃষ্িট করা। আমরা েকন শক্রেদরেক প্রশ্রয় েদব এবং পরস্পরেক কােফর বলব?

েকন পরস্পেরর রক্ত ঝরােনােক ৈবধ বেল মেন করব? এসব কখনই িঠক নয়।

েকান কাজ যিদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য এবং তাঁর উদ্েদশ্েয সম্পািদত হয় তখন কাজিট পৃিথবীেত  স্থায়ীত্ব
লাভ কের। পিবত্র কুরআেন সূরা আর রহমােন আল্লাহ তায়ালা বলেছন, 'পৃিথবীর সব িকছুই ধ্বংস হেয় যােব িকন্তু মহান
আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য েয কাজ করা হয়; েসিট স্থািয়ত্বলাভ করেব।' হযরত ইব্রািহম (আ.)-এর কুরবািনর িবষয়িটেক
যিদ আমরা িবেবচনা কির তাহেল েদখেত পাই, িতিন ইসমাঈল (আ.)েক কুরবািনর মাধ্যেম আল্লাহর প্রিত আনুতগত্েযর চরম
পরাকাষ্ঠা েদিখেয়িছেলন। এ কিঠন কাজিট িতিন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য কেরিছেলন। আর েস কারেণ িকয়ামত
পর্যন্ত  আল্লাহ  তায়ালা  এ  ঘটনািটেক  মানবজািতর  জন্য  সুন্নত  বা   তােদর  জন্য  পালনীয়  একিট  প্রথা  িহেসেব
প্রিতষ্িঠত কেরেছন। একইভােব ইমাম হুসাইন (আ.)ও মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জন, তাঁর পিবত্র দ্বীনেক
পৃিথবীর বুেক প্রিতষ্ঠা এবং সর্েবাপির অন্যায় ও  বািতেলর প্রিতবাদ করার জন্য িতিন আন্েদালেন েনেমিছেলন।
হযরত হুসাইন (আ.)-তাঁর নানার ধর্মেক যখন ধ্বংেসর মুেখ েযেত েদখেলন,  তখন িনেজর জীবন িদেয় হেলও েসই পিবত্র

ধর্মেক রক্ষার জন্য উদ্েযাগ িনেয়িছেলন। এটাই িছল তাঁর িবপ্লেবর উদ্েদশ্য।
 আল্লাহপাক  রাসূলুল্লাহ  (সা.)েক  পিবত্র  কুরআেন  িনর্েদশ  িদেয়েছন,  েহ  রাসূল  আপিন  বেল  িদন,  ‘েতামরা  যিদ
আল্লাহেক ভালবাস তাহেল আমার অনুসরণ কর, তাহেল েতামরা আল্লাহর প্িরয়পাত্র হেত পারেব।’ আল্লাহর বান্দা এবং
রাসূল (সা.)-এর উম্মেতর মধ্েয যারা যতটা রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করেব তারা ততটাই আল্লাহপােকর প্িরয়পাত্র
হেত পারেব। আর যখন েকউ রাসূেলপােকর অনুসরেণর মাধ্যেম আল্লাহপােকর প্িরয়পাত্র হেব তখন আল্লাহ তাঁর জন্য সব
মানুেষর মেন তাঁর প্রিত ভােলাবাসা সৃষ্িট কের েদেবন। েয প্রিতশ্রুিত আল্লাহ তায়ালা সূরা মািরয়েমর ৯৭ নং
আয়ােত  িদেয়েছন।  িতিন  বেলেছন-েয  েকউ  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  উদ্েদশ্েয  সৎ  কাজ  করেব,  তাঁর  ওপর  ঈমান  আনেব-তার
জন্য  আল্লাহপাক  মানুেষর  মধ্েয  ভােলাবাসা  সৃষ্িট  কের  েদেবন।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  আন্েদালেনর  মাধ্যেম
অমরত্ব লােভর ক্েষত্ের এ িবষয়িট সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা েরেখিছল। কারণ মহান আল্লাহ যিদ েকান িকছুেক

স্থািয়ত্ব না েদন তাহেল মানুেষর পক্েষ তােক স্থািয়ত্ব েদয়া সম্ভব নয়।
 আমরা যিদ অন্যদৃষ্িটেত অর্থাত সামািজকভােব িবষয়িটেক েদিখ তাহেল েদখব, মানুেষর স্বাভািবক একটা প্রবৃত্িত
হচ্েছ-  জুলুম  ও  অন্যােয়র  িবরুদ্েধ  অব্স্থান  েনয়া।  মানুষ  জুলুম  ও  অন্যায়েক  পছন্দ  কের  না।  আর  এ  িবষয়িট

েযেকান  ধর্মাবলম্বী  ন্যায়পন্থী  মানুেষর  প্রিত  সমর্থনদােন  মানুষেক  উজ্জীিবত  কের।
 আমরা ইমাম হুসাইন (আ.)র আন্েদালেনর মধ্েয লক্ষ্য কির- িতিন জুলুম ও অন্যােয়র িবরুদ্েধ েসাচ্চার হেয়িছেলন।
শাসকেগাষ্ঠীর েকান ধরেনর ভ্রুকুিটেক িতিন েমােটই গুরুত্ব েদনিন। আর এ কারেণই হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)র মধ্েয
েয িবপ্লবী েচতনা িছল েসিট আপামর মানুেষর মধ্েয জাগরণ সৃষ্িট কের। আমার দৃষ্িটেত এিটই হযরত ইমাম হুসাইন

(আ.)র অমরত্ব লােভর েপছেন ভূিমকা পালন কেরেছ।



 পাশাপািশ  আপিন  েয  সম্মােনর  কথা  বেলেছন,  েস  সম্পর্েক  আল্লাহপাক  পিবত্র  কুরআেনর  সূরা  তওবায়  বেলেছন,  'সব
সম্মান হচ্েছ আল্লাহর জন্য।’ একইসঙ্েগ সূরা মুনািফকুেন আল্লাহ বেলেছন, 'সম্মান হচ্েছ আল্লাহর, তাঁর রাসূেলর
এবং  মুিমনেদর।'   ইমাম  হুসাইন  (আ.)  েযেহতু  একজন  মুিমন  িছেলন  এবং  আল্লাহর  প্রিতিট  িনর্েদেশর  প্রিত  িনেজেক
িনেবিদত েরেখ িনষ্ঠাপূর্ণভােব দািয়ত্ব পালন কেরেছন েস কারেণ আল্লাহ েয সম্মােনর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েসিট
হযরত হুসাইন (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীরাও লাভ কেরিছেলন। আমার দৃষ্িটেত মেন হয়, এ দুিট িবষয়ই ইমাম হুসাইন (আ.) এবং
তাঁর সঙ্গীেদর কর্মেক স্থািয়ত্ব িদেয়েছ। আজ  পর্যন্ত সারা িবশ্েবর প্রিতিট জায়গায় তাঁেদরেক মানুষ স্মরণ

করেছ।
 িবশ্বনবী  (সা.)শহীদেদর  েনতা  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)েক  ‘মুক্িতর  তরণী’  তথা  ‘সািফনাতুন  নাজাত’  বেল  উল্েলখ

কেরেছন  আেরা  বেলেছন  েয,  ‘হুসাইন  আমা  েথেক  ও  আিম  হুসাইন  েথেক’
হযরত নুহ (আ.) জীবেনর িদেক লক্ষ্য করেল আমরা েদখেত পাই, তাঁর তরণীিট িছল মুক্িতর তরণী। আর এ মুক্িতর তরণীেত
তারাই  আেরাহণ  করেত  েপেরিছল  যারা  তাঁর  প্রিত  ঈমান  এেনিছল।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)েক  রাসূল  (সা.)  মুক্িতর  তরণী
বেলেছন বেল আপিন েয  হািদেসর কথা উল্েলখ কেরেছন,  তার আেগ একিট অংশ রেয়েছ। েসিট হচ্েছ-ইমাম হুসাইন হচ্েছন
‘িমসবাহুল হুদা’ বা 'েহদােয়েতর প্রতীক' বা পথ প্রদর্শেনর জন্য একটা উজ্জ্বল আেলাকবর্িতকা েযিট মানবজািতেক
পেথর িদশা েদখােব। আর এ কারেণ ‘িমসবাহুল হুদা’ এবং ‘সািফনাতুন নাজাত’- এ দুিটর মধ্েয একিট অঙ্গাঙ্িগ সম্পর্ক
রেয়েছ। েয হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)র কাছ েথেক আেলা গ্রহণ করেব েসই েকবল নাজােতর  তরণীেত আেরাহণ করার সুেযাগ

পােব।
 

যখন ইমাম হুসাইন (আ.)  িবপ্লব শুরু কেরিছেলন আমরা যিদ েসই সমেয়র ইিতহােসর িদেক িফের যাই তাহেল েদখেত পাই,
িবপ্লেবর  সময়  এমন  এক  শাসক  মুসলমানেদর  প্রিতিনিধ  িহেসেব  বা  খিলফা  িহেসেব  পিরিচিত  লাভ  কেরিছল  এবং  িনেজর
আসনেক  সব  রকেমর  েচষ্টা-প্রেচষ্টার  মাধ্যেম  প্রিতষ্িঠত  করার  েচষ্টা  কেরিছল  রাসূল  (সা.)র   উত্তরািধকাির
হওয়ার  মেতা  েকান  েযাগ্যতা  যার  িছল  না।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  েকবল  রাসূল  (সা.)র  নািত  িহেসেবই  নন,  েবেহশেতর
যুবকেদর  েনতা  িহেসেবও  তাঁর  ওপর  েয  দািয়ত্ব  িছল-েসই  দািয়ত্ব  পালেনর  জন্যই  েসই  শাসেকর  িবরুদ্েধ  িবপ্লব
কেরন। রাসূেলর উত্তরািধকাির িহেসেব তাঁর ওপর দািয়ত্ব িছল, এমন অেযাগ্য শাসক বা ব্যক্িতেক মুসলমানেদর খিলফা
হওয়া েথেক িবরত রাখা এবং এ িবষয়িট মুসিলম উম্মাহর কােছ তুেল ধরা েয, েকান ফােসক ব্যক্িত কখনই মুসলমানেদর
েনতা হেত পাের না। আর এজন্য হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) বারবার তাঁর বাণীেত উল্েলখ কেরেছন, 'আমার মেতা েলাক’ কখনই
‘ইয়ািজেদর মেতা েলােকর’ হােত বাইয়াত গ্রহণ করেত পাের না। িতিন বেলনিন, ‘আিম হুসাইন- ইয়ািজেদর কােছ’ বাইয়াত
করেত পারব না। বরং িতিন বেলেছন, ‘আমার মেতা েলাক’ অর্থাত েয েকউ ইমাম হুসাইেনর মেতা ন্যায়পন্থী হেব, সত্েযর
প্রিত িনেবিদতপ্রাণ হেব;  েস  কখনই ইয়ািজেদর মেতা পাপাচারী,  েয  আল্লাহর িনর্েদশেক অমান্য কের,  েয  সব  ধরেনর
অন্যায়েক প্রশ্রয় েদয় এবং িনেজ তা সম্পাদন করার পাশাপািশ মানুষেক েসই অন্যায় কােজ উদ্ধুব্ধ কের- এ ধরেনর

ব্যক্িতেক কখনই মুসিলম উম্মাহ’র েনতা িহেসেব গ্রহণ করেত পাের না।
 ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর প্রেচষ্টােত েসিদন সফল হেলন; যার ফলশ্রুিতেত আমরা েদিখ, আজ পর্যন্ত পৃিথবীেত জােলম-
ফােসকেদর  িবরুদ্েধ  েযসব  িবদ্েরাহ  হেয়েছ  তার  েপছেন  ইমাম  হুসাইেনর  আন্েদালেনর  েচতনা  কাজ  কেরেছ।  আর  এটাই

হচ্েছ ইমাম হুসাইন (আ.)র মুক্িতর তরণী হওয়া।
 রাসূল (সা.) বেলেছন, যখন েকান জােলম শাসক েতামােদর ওপর েচেপ বেস তখন যিদ েতামরা তার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ না



কেরা তাহেল েদখা যােব, েস েতামােদর ওপর এমনভােব েচেপ বসেব েয েসই অবস্থা েথেক েতামরা কখনই মুক্িতলাভ করেত
পারেব না। আর এই পথিটই ইমাম হুসাইন (আ.) আমােদরেক েদিখেয়েছন। আর এ কারেণই আল্লাহর কাছ েথেক  রাসূল (সা.)র আনা

ইসলাম ধর্মেক সিঠক রূেপই েদখেত পাচ্িছ আমরা।
 একজন  িবিশষ্ট  গেবষক  এ  কারেণ  হযরত  হুসাইন  (আ.)র  আন্েদালনেক  িচত্রািয়ত  কেরেছন  এভােব:  মুহাম্মাদ  (সা.)র
মাধ্যেম ইসলােমর উতপত্িত ঘেটেছ এবং ইসলাম প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ। ইমাম হুসাইন (আ.)র মাধ্যেম ইসলামেক আল্লাহপাক
িটিকেয় েরেখেছন। হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) েসিদন যিদ আন্েদালেনর আহবান না জানােতন এবং ইয়ািজেদর মেতা েলােকর
িবরুদ্েধ রুেখ না দাঁড়ােতন তাহেল এরকম শাসকরা িকয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতায় িটেক থাকত এবং িনেজেদরেক ৈবধ িহেসেব
মেন  করত।  আর  েকউই  তাঁেদর  িবরুদ্েধ  েকানরকম  প্রিতবাদ  করার  সাহস  েপত  না।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)র  সমকালীন  অেনক
িবিশষ্ট সাহাবা িছেলন (েযমন, ইবেন আব্বাস, ইবেন ওমর) তারা িকন্তু িবষয়িটেক ইমাম হুসাইন েযভােব উপলব্িধ করেত
েপেরিছেলন েসভােব অনুভব করেত পােরনিন। আর তারা উপলব্িধ করেত না পারার কারেণ কখনও ইমাম হুসাইন (আ.)েক বেলেছন
েয,  আপিন  এই  কােজ  যােবন  না।  এ  কােজ  েগেল  আপনােক  মৃত্যুর  মুেখ  পড়েত  হেব  এবং  আপনার  পিরবার  পিরজনেক
বন্িদত্ববরণ করেত হেব। িকন্তু ইমাম হুসাইন (আ.) এসব কথার বা েকান িকছুর পেরায়া কেরনিন। কারণ, িতিন েদেখেছন,
িতিন  যিদ  আন্েদালন  শুরু  না  কেরন  এবং  এ  সরকারেক  ৈবধতা  েদন  তাহেল  েকয়ামত  পর্যন্ত  জােলম  সরকারগুেলা  ৈবধতা
েপেয় যােব। এ কারেণ আমরা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)র কােছ িনেজেদরেক ঋণী বেল মেন কির। িতিন যিদ েসিদন আন্েদালন
শুরু না করেতন তাহেল ইসলামেক আজ আমরা েয অটুট রুেপ েদখেত পাচ্িছ েসিট েপতাম না। আর এটােকই বলা েযেত পাের

মুক্িতর তরণী ইমাম হুসাইন (আ.)।
 'হুসাইন আমা েথেক এবং আিম হুসাইন েথেক' এ হািদসিটর ব্যাপাের আমার েয উপলব্িধ েসিট হচ্েছ, ইমাম হুসাইন (আ.)র
আন্েদালেনর মাধ্যেমই েযেহতু ইসলাম িটেক রেয়েছ এবং রাসূল (সা.) েযেহতু ইসলামেক এেনেছন েস কারেণই রাসূল (সা.)
বেলেছন, আিম হুসাইন েথেক। রাসূেলর েকান স্থােন থাকার অর্থ হচ্েছ ইসলাম িটেক থাকা। যিদ ইসলাম িটেক না থােক
তাহেল রাসূল (সা.) িটেক থাকেবন না। ইসলােমর িটেক থাকার সঙ্েগ রাসূেলর িটেক থাকার একটা অিবচ্েছদ্য সম্পর্ক
রেয়েছ। আর এই সম্পর্েকর প্রিত ইশারা কের রাসূল (সা.) বেলেছন, হুসাইন আমা েথেক-অর্থাত হুসাইেনর সব ৈবিশষ্ট্য
আমার ৈবিশষ্ট্েযর মেতা, আমার দ্বীনেক িটিকেয় রাখার জন্য তাঁর সব প্রেচষ্টা িছল। আর এসব কারেণ রাসূল (সা.)

বেলেছন, হুসাইন আমার েথেক এবং আিম হুসাইন েথেক।'
 পিবত্র কুরআেনর একিট আয়ােত আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)েক িনর্েদশ  িদেয়েছন: 'েহ রাসূল পৃিথবীর সব ব্যক্িত যিদ

আপনােক ত্যাগ কের তাহেলও আপনােক আপনার দািয়ত্ব পালন করার িনর্েদশ িদচ্িছ।”
 িকংবা  বলা  হেয়েছ,  ‘েহ  রাসূল  আপনােক  েযভােব  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ  েসভােব   আপিন  প্রিতেরাধ  করুন   এবং  দৃঢ়তা
প্রদর্শন  করুন।'  এই  একই  ৈবিশষ্ট্য  আমরা  ইমাম  হুসাইন  (আ.)র  মধ্েয  েদখেত  পাই।  তাঁর  প্রকৃত  অনুসাির  িহেসেব
সর্েবাচ্চ েচষ্টার মাধ্যেম  িতিন তাঁর দািয়ত্ব পৃিথবীেত পালন কেরেছন। আর এ কারেণ রাসূল (সা.) ইমাম হুসাইনেক
িনেজর অংশ বেল েঘাষণা কেরেছন এবং বেলেছন, যিদ হুসাইন থােক- তাহেল আিমও িটেক থাকব। যিদ হুসাইন থােক তাহেল
আল্লাহপােকর  কাছ  েথেক  আিম  েয  ইসলাম  এেনিছ,  েয  ইসলােমর  জন্য  আিম  সর্েবাচ্চ  েচষ্টা  কেরিছ  েস  ইসলাম  িটেক
থাকেব।  ফেল  ইসলাম  িটেক  থাকার  েপছেন  ইমাম  হুসাইন  (আ.)র  ঐিতহািসক  ভূিমকারই  প্রিত  ইংিগত  করা  হেয়েছ  ওই

বক্তব্েযর  মাধ্যেম।
মুহররেমর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ  দর্শন বা প্রধান িশক্ষাঃ

 



মুহররেমর  দর্শন  বা  প্রধান  িশক্ষাগুেলা  িনেয়  আেলাচনা  করেত  েগেল  অেনক  সময়  এবং  ব্যাপক  আেলাচনার  প্রেয়াজন।
বলা হেয় থােক, মহররম এবং আশুরা িনেজই একিট স্বতন্ত্র িবশ্বিবদ্যালেয়র মেতা। এর মধ্েয আমরা ইসলােমর সব িদক
প্রিতফিলত  হেত  েদিখ।  ইসলােমর  অস্িতত্েবর  জন্য  যা  িকছু  করা   প্রেয়াজন  তার  সবিকছুই  আমরা  েসিদন  কারবালার
প্রান্তের  িচত্িরত  হেত  েদেখিছ।  ইসলােমর  অস্িতত্ব  িটিকেয়  রাখার  জন্য  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  েযমন  িনেজর  জীবন
িদেয়েছন  েতমিন  তাঁর  পিরবােরর  ১৮  সদস্য  (ইমাম  জয়নুল  আেবিদন  ওই  ১৮  সদস্য  সম্পর্েক  বেলেছন,  সমকালীন  সমেয়
তাঁেদর মেতা উত্তম মানুেষর অস্িতত্ব পৃিথবীেত িছল না। তাঁেদরেক ইমাম হুসাইন ইসলােমর জন্য উতসর্গ কেরেছন)
শাহাদাতবরণ কেরেছন। আর এিটই কারবালার সবেচেয় বড় িশক্ষা। আমরা যখনই ইসলােমর অস্িতত্বেক সংকটাপন্ন হেত েদিখ
তখনই তার প্রিতবাদ করা উিচত। শক্ররা যত শক্িতশালীই েহাক না েকন তােদর েসই ভ্রুকুিটেক উেপক্ষা কের িনেজেদর

দািয়ত্ব সম্পাদন করাই হচ্েছ কারবালার মহান িশক্ষা, ইমাম হুসাইন (আ.)র িশক্ষা।
 তাছাড়া  জুলুম,  অন্যায়-অিবচােরর  িবরুদ্েধ  েয  প্রিতবাদ  করেত  হেব,  েসখােন  সংখ্যার  স্বল্পতার  েকান  অজুহাত
েদখােনার েয সুেযাগ েনই েসটা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালায় েদিখেয়েছন। ৩০ হাজার ৈসন্যর েমাকােবলায় মাত্র
৭২  জন  ৈসন্য  িনেয়  িতিন  িজহাদ  কের  আমােদরেক  বুিঝেয়  িদেয়েছন,  েকানভােব  দািয়ত্েব  অবেহলা  করার  সুেযাগ  েনই।
আমােদর সংখ্যা কম বেল অন্যায়-অিবচােরর িবরুদ্ধ প্রিতবাদ না কের হাত গুিটেয় েনব- এই িশক্ষা ইমাম হুসাইন (আ.)

আমােদর েদনিন।
 সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ েয  িবষয়িট আমার কােছ মেন হেয়েছ েসিট হচ্েছ,  হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)  িনেজই তাঁর একিট
বাণীেত উল্েলখ কেরেছন, আমার নানার উম্মতেদর মধ্েয েয িবকৃিত এবং িবপথগািমতা সৃষ্িট হেয়েছ েসই জায়গা েথেক
তােদরেক উদ্ধার করােক আিম আমার দািয়ত্ব বেল মেন করিছ। আর দািয়ত্ব পালনেক আিম আমার নানার িমশনেক সফল করার
জন্য  অবশ্যকর্তব্য  বেল  মেন  কির।  িতিন  অন্য  একিট  স্থােন  ইয়ািজেদর  কর্মকাণ্েডর  প্রিত  ইঙ্িগত  কের  জনগণেক
উদ্েদশ  কের  বেলেছন,  আল্লাহর  িনর্েদিশত  ৈবধ  িবষয়েক  আমল  করা  হচ্েছ  না।  িবপরীেত  হারাম  িবষয়েক  হালাল  করা
হচ্েছ। তাছাড়া ইসলােমর ফরজ িবষয়গুেলার প্রিত গুরুত্ব েদয়া হচ্েছ না। অন্যিদেক েবদাত ও  হারাম িবষয়গুেলােক
ইসলােমর নােম ৈবধতা েদয়া হচ্েছ। আর এরকম একটা পিরস্িথিতেত ইমাম হুসাইন (আ.) বেস থাকােক সমীচীন মেন কেরনিন।
এ কারেণই িতিন এ আদর্শ স্থাপন কের েগেছন েয,  আমােদর সমােজ যখন েকান অন্যায়,  অিবচার ও অনাচােরর ঘটনা ঘটেছ,
হালাল িজিনষেক হারাম করা হচ্েছ এবং হারাম িজিনষেক হালাল করা হচ্েছ, অৈবধ নানা পথ সৃষ্িট করা হচ্েছ তখন চুপ

কের বেস থাকার েকান সুেযাগ েনই।
আর  ইমাম  হুসাইন  (আ.)র  সঙ্গীেদর  মধ্েয  েয  িবষয়িট  লক্ষ্য  কির  েসিট  হচ্েছ-  ইমাম  হুসাইেনর  প্রিত  তােদর  পরম
আনুগত্য। মাত্র ৭২ জন হওয়া সত্ত্েবও শত্রুর সংখ্যাগিরষ্ঠতা েদেখও তারা শক্রেদর িবরাট বহেরর িবরুদ্েধ লড়াই
কেরেছন।  তারা  একিবন্দুও  িপছপা  হনিন।  হুসাইনেক  সাহায্য  করা  পরম  দািয়ত্ব  মেন  কের  িনেজেদর  শরীেরর  েশষ
রক্তিবন্দু িদেয় তা পালন কেরেছন। আর এ িবষয়িটর িশক্ষা হচ্েছ- আমােদর সমােজ যারা প্রকৃত েনতা  তােদরেক েযন
ত্যাগ না কির। প্রকৃত েনতা সত্েযর িদেক আমােদরেক েয আহবান কেরন তা েযন েমেন চিল। েক েসই েনতােক মানেলা এবং
েক মানেলা না েসটা আমােদর েদখার িবষয় নয়। আমরা েযন প্রকৃত েনতার সত্য আহবানেক েমেন েনই এবং তার সঙ্েগ থািক।
 ইমাম হুসাইন (আ.) এর সঙ্গীসাথীেদর মধ্েয অেনেকর ক্েষত্ের আমরা েয িবষয়িট লক্ষ্য কির েসটা হচ্েছ, তারা শুধু
কারবালায় ইমাম হুসাইন (আ.)র সঙ্েগ েথেক যুদ্ধ কেরনিন, তারা যুদ্েধর ময়দােন সত্েযর অবস্থান তুেল ধের দীর্ঘ
বা সংক্িষপ্ত বক্তব্য  েরেখেছন। শত্রুেদর সামেন সত্য ও সিঠক পথ তুেল ধরার েচষ্টা কেরেছন। সুতরাং শক্র যিদ
ইসলােমর  অনুসারী  হয়  তাহেল  তােদরেক  েবাঝােত  হেব  এবং  সত্েযর  িদেক  আহবান  জানােত  হেব।  তােদর  ভুল  ভাঙােনার



েচষ্টা  করেত  হেব।  আমরা  েদেখিছ,  কারবালায়  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)র  বক্তব্েয  অেনেক  প্রভািবত  হেয়িছেলন,  যিদও
তােদর সংখ্যা িছল খুবই কম। তারা হুসাইন (আ.)র ব্ক্তব্েযর পর তাঁর সঙ্েগ েযাগ িদেয়েছন।

 ফেল আমােদরেক চরম সংকেটর মধ্েযও শক্রর সামেন ইসলােমর প্রকৃত রূপেক তুেল ধরেত হেব। তােদরেক এটা েবাঝােত
হেব,  েতামরা  েযটা  করছ  তা  ভুল  এবং  এর  মাধ্যেম  েতামরা  ক্ষিতগ্রস্ত  হেব।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  েসিদন  এ  কাজিটই
কেরিছেলন। িতিন রাসূল (সা.)র েপাশাক পের, মহানবীর পাগড়ী পের; তাঁর তরবারী হােত িনেয় শক্রর সামেন িগেয়েছন এবং
বারবার তােদর দৃষ্িট আকর্ষণ কের বেলেছন, েকন েতামরা আমােক হত্যা করেত চাও? েতামরা িক জােনা না েয আিম রাসূল
(সা.) এর নািত- আিম হযরত ফােতমা ও আলীর সন্তান? েতামরা িক হযরত আলীর অবদােনর কথা জােনা না? রাসূল (সা.) আমার
মাতা ও িপতার ব্যাপাের িক বেলেছন তা িক েতামােদর জানা েনই? আমার ভাই ও আমার ব্যাপাের িতিন বেলেছন েয, আমরা
েবেহশিত যুবকেদর সর্দার? এ ব্যাপাের িক েতামরা অবিহত নও? আর এসব কথা িতিন এজন্যই বেলিছেলন েয, এর মাধ্যেম
তারা  হয়েতা  সম্িবত  িফের  পােব  এবং  ইমাম  হুসাইন  (আ.)েক  হত্যা  করা  েথেক  িবরত  েথেক  জাহান্নােমর  আগুন  েথেক

িনেজেদর  রক্ষা  করেত  পাের।
 এ ব্যাপাের আমােদরও মহান দািয়ত্ব রেয়েছ। যখন আমরা ইসলােমর চরম সংকট েদখব তখন ইসলােমর প্রকৃত এবং সিঠক রূপ
শক্রর সামেন তুেল ধরেত হেব। তােদর সামেন চূড়ান্ত দিলল উপস্থাপন করেত হেব। তােত যিদ তােদর মধ্য েথেক একজন বা
দু’জনও েহদােয়তপ্রাপ্ত হয় েসিটও আমােদর জন্য কল্যাণকর এবং তােদর জন্যও মঙ্গলজনক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)
যখন হযরত আলীেক ইেয়েমেন পািঠেয়িছেলন তখন তাঁেক বেলিছেলন, েহ আলী তুিম যিদ তােদর মধ্য েথেক একজনেকও েহদােয়ত
করেত পার তাহেল পৃিথবীর সব মানুষেক েহদােয়ত  করার সমান সওয়াব আল্লাহ পাক েতামােক দান করেবন। আর ইমাম হুসাইন
(আ.) েসই েচষ্টাই কেরেছন। মহররম আমােদর েসই িশক্ষা েদয় েয, আমরা শুধুমাত্র আমােদর হাত বা অস্ত্র িদেয় যুদ্ধ
করব  না,  শুধুমাত্র  প্রিতবাদও  যেথষ্ট  নয়  বরং  আমােদর  যুক্িত,  বুদ্িধ,  ইসলােমর  প্রকৃত  ও  সিঠক  রূপ  তুেল  ধরার
েচষ্টা করব। আর এর মাধ্যেমই তােদরেক েহদােয়েতর েচষ্টা করাই আমােদর দািয়ত্ব। হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আশুরা ও

কারবালার প্রান্তের আমােদর  এটাই িশক্ষা িদেয় েগেছন।
বর্তমােন  আমরা  মহররম  সম্পর্েক  সমােজ  অেনক  বাড়াবািড়  লক্ষ্য  করিছ।  কুপ্রথা  ও  িবকৃত  ইিতহাস  প্রচােরর  ধারা
আমরা লক্ষ্য করিছ। এসব িবষয় কারবালা িবপ্লেবর  িশক্ষা ও সংস্কৃিত েথেক আমােদরেক দূের সিরেয় িদচ্েছ। িবেশষ
কের,  কারবালার  ঘটনা  এবং  শহীদেদর  বক্তব্যগুেলােক   শক্িতশালীভােব  উপস্থাপেনর  ক্েষত্ের  আমরা   বাধার  মুেখ
পড়িছ। আমার কােছ মেন হয়, এক্েষত্ের আমােদর িনেজেদর মধ্েয িকছুটা দুর্বলতা রেয়েছ। কারবালার প্রকৃত ইিতহাস
আমরা  সমােজর  সামেন  তুেল  ধরেত  পািরিন।  ‘িবষাদ  িসন্ধু’  নােমর  উপন্যাসেক  কারবালার  ইিতহােসর  একমাত্র  তথ্য-
উপাত্ত িহেসেব মেন করিছ আমরা সবাই। আমরা মেন করিছ, কারবালার প্রকৃত ইিতহাস েযন এই বইেয়র মধ্েয িনিহত। অথচ
এিট  িনছক  একিট  সািহত্যকর্ম।  এখােন  কারবালার  ইিতহােসর  শতভােগর  একভাগও  েনই।  অন্যভােব  বলা  যায়,  হয়েতা  এর
একভাগ সত্য বািক ৯৯ ভাগই অসত্য। এ িবষয়িট আমােদরেক মেন রাখেত হেব। কারবালার প্রকৃত ইিতহাস জািতর সামেন-
সমােজর সামেন তুেল ধরেত হেব। যিদ েসক্েষত্ের আমরা দািয়ত্ব পালন না কির তাহেল েকয়ামেতর িদন মহান আল্লাহর

কােছ আমােদর জবাবিদিহ করেত হেব।
 কারবালার ঘটনা সম্পর্েক িবভ্রান্িতর ক্েষত্ের িকছু রিচত হািদস কাজ কেরেছ বেল আমার ধারনা। এেত বলা হচ্েছ,
শুধুমাত্র আশুরার িদনই কারবালার ঘটনা ঘেটিন- পাশাপািশ আেরা িকছু ঘটনা ঘেটেছ। বলা হচ্েছ, এই িদনই িবশ্বজগত
সৃষ্িট  হেয়েছ।  এ  িদন  হযরত  ইব্রািহম  (আ.)  আগুন  েথেক  মুক্িত  েপেয়িছেলন,  েলৗেহ  মাহফুজ  সৃষ্িট  হেয়িছল  িকংবা
হযরত  নুহ  (আ.)র  েনৗকা  এ  িদন  মুক্িত  েপেয়িছল।  এ  হািদসগুেলােক  আমােদর  যাচাই  কের  েদখা  উিচত।  আমরা  যিদ  েদিখ



িসহা-িসত্তা িহেসেব পিরিচত হািদসগ্রন্থগুেলােত এসব হািদস েনই তাহেল প্রশ্ন উঠেব তাহেল েকন এ হািদসগুেলা
সৃষ্িট  করা  হেয়েছ।  যখন  আমরা  সাধারণ  বুদ্িধবৃত্িতক   িচন্তা  িদেয়  হািদসগুেলা  িনেয়  ভািব  তখন  এেদর  মধ্েয
নানারকম  সাংঘর্িষক  িবষয়  েদখেত  পাই।  ফেল  হািদসগুেলা  সম্পর্েক  আমােদর  ব্যাপক  গেবষণা  করা  উিচত।  ওইিদন
িবশ্বজগত সৃষ্িট হেয়েছ বেল েয কথা বলা হচ্েছ তা যিদ আধুিনক িবজ্ঞানমনস্ক েকান মানুেষর সামেন তুেল ধরা হয়

তাহেল িতিন হাসেবন।
 দ্িবতীয়  েয  িবষয়িট  আমােদরেক  েদখেত  হেব  তা  হচ্েছ-  আশুরার  িদন  েয  ঘটনাগুেলার  কথা  বলা  হচ্েছ  বর্তমােন
েসগুেলা  ইসলামেক  কতটা  উদ্দীপনা  েযাগাচ্েছ।  আমরা  যিদ  ধেরও  েনই  েয  হযরত  ইব্রািহম  (আ.)  আগুন  েথেক  মুক্িত
েপেয়েছন বা বিন-ইসরাইল জািত মুক্িত েপেয়েছ তারপরও তা আমােদর বর্তমান বাস্তবতায় কতটা ভূিমকা রাখেত পাের?
এইসব  ঘটনা  আমােদর  কােছ  কতটা  গুরুত্বপূর্ণ?  েযখােন  কারবালার  মেতা  মর্মস্পর্শী  ঘটনা  ঘেটেছ;  যার  কথা
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হুসাইেনর জন্েমর সময় হযরত ফােতমা (সা.আ.)েক বেলিছেলন। ইমাম হুসাইনেক ফােতমার েকােল
তুেল েদয়ার সময় রাসূল (সা.)  বেলিছেলন,  আমার উম্মতেদর মধ্েয েকউ তােক হত্যা করেব। িতিন ইমাম হুসাইন (আ.)েক
েবেহশেতর সর্দার বেল েগেছন। ফেল তাঁর শহীদ হওয়ার পাশাপািশ ইসলামেক রক্ষার জন্য িতিন েয ভূিমকা পালন কেরেছন
তার  গুরুত্ব  কত?  েসিদন  িতিন  যিদ  জীবন  িদেয়  ইসলামেক  রক্ষা  না  করেতন  তাহেল  ইসলাম  আজ  হুমিকর  মুেখ  পড়ত।
ইসলামেক  েসিদন  িতিন  আমােদর  সামেন  পুনরুজ্জীিবত  কেরেছন।  ফেল  এই  ঘটনািটই  েতা  আমােদর  কােছ  সবেচেয়  েবিশ

স্মরণীয়  হেয়  থাকার  কথা।  অন্য  েযসব  ঘটনার  কথা  বলা  হচ্েছ  আমােদর  জীবেন  েসগুেলার  েকান  ভূিমকা  েনই।
যিদ আমরা আল্লাহর ওপর িনর্ভর কির এবং তাঁর সাহায্য চাই তাহেল িতিন আগুন েথেক উদ্ধার করেত পােরন, েফরাউেনর
মেতা  ব্যক্িতর  কাছ  েথেক  উদ্ধার  করেত  পােরন।  তেব  শুধুমাত্র  ঐশী  সাহায্যই  যেথষ্ট  নয়।  অেনক  ক্েষত্ের
আমােদরেকও ভূিমকা পালন করেত হেব। পিবত্র কুরআেন আমরা পেড়িছ- আল্লাহর দ্বীনেক পৃিথবীেত প্রিতষ্িঠত করার
জন্য আল্লাহর শত শত নবী শহীদ হেয়েছন। এই পথিটই আমােদর করণীয় িনর্ধারণ কের েদয়। আমােদরেক এজন্য বেস থাকেল
চলেব না েয, আমােদর কােছ ঐশী সাহায্য আসেব। ইমাম হুসাইন (আ.) েসিদন কারবালায় শহীদ হওয়ার মাধ্যেম িক আমােদর
হৃদয়  েথেক  মুেছ  েগেছন?  নািক  উল্েটা  ইয়ািজদ  আমােদর  কােছ  কুলাঙ্গার  এবং  অপরাধী  িহেসেব  িচহ্িনত  হেয়  আেছ  ?
আমরা আমােদর সন্তানেদর নাম ইয়ািজদ রািখ না। অথচ আমরা আমােদর সন্তানেদর নাম রািখ হুসাইন। আর এ েথেক এটাই
প্রমািণত হয় েয,  ইমাম হুসাইন (আ.)  েসিদন িনেজেক উৎসর্গ কের তাঁর প্রিত আল্লাহর দািয়ত্ব যথাযথভােব পালেনর
মাধ্যেম  আমােদর  জন্য  এমন  িনদর্শন  েরেখ  েগেছন  েয  আমােদর  অনুসরণ  করা  উিচত।  সুতরাং  আশুরার  িদেন  আরও  িক  িক

ঘেটেছ তা েথেক সের এেস কারবালার িবষয়িটর প্রিত েবিশ গুরুত্ব েদয়া উিচত।
েশাকেক শক্িতেত পিরণত করার উপায় িহেসেব আিম বলব, কারবালার প্রকৃত ইিতহাসেক তুেল ধরেত হেব। পাশাপািশ হযরত
ইউসুফ  (আ.)েক  জাগ্রত  রাখার  জন্য  বা  তাঁর  স্মরণেক  স্থায়ী  রাখার  জন্য   হযরত  ইয়াকুব  (আ.)  পদ্ধিত  অবলম্বন
কেরিছেলন  েস  পদ্ধিতও   আমােদর  গ্রহণ  করেত  হেব।  আমরা  েকবল  যিদ  বিল  ত্যাগ  চাই  মর্িসয়া  ক্রন্দন  চাই  না-  এ
িবষয়িট কখনই গ্রহণেযাগ্য নয়। এিট নবীেদর নীিতর পিরপন্থী। হযরত ইয়াকুব (আ.) এক সময় িনজ সন্তান হযরত ইউসুফ
(আ.)েক হািরেয় েফেলিছেলন। যিদও িতিন জানেতন,  ইউসুফ জীিবত রেয়েছন তারপরও ৪০ বছর ধের েছেলর জন্য েকঁেদেছন।
তাঁর  এ  ক্রন্দেনর  িবষয়িট  মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  উল্েলখ  কেরেছন।  আল্লাহ  এিটেক  সমােলাচনা  না  কের  বরং
প্রশংসার দৃষ্িটেত েদেখেছন। এিট এ কারেণ হেয়েছ েয, আল্লাহর েকান ওিল, েকান নবী বা তাঁর েকান প্িরয়-বান্দা
যিদ আমােদর মাঝ েথেক হািরেয় যান, তাঁেক যিদ েশাচনীয়ভােব হত্যা করা হয় েসক্েষত্ের তাঁেক স্মরণ করা তার তাঁর
স্মৃিত জাগ্রত রাখা আমােদর দািয়ত্ব। এটা আমােদর নবীেদর িশক্ষা। হযরত হুসাইন (আ.)র জন্েমর পর তাঁেক েকােল



িনেয় রাসূল(সা.) ক্রন্দন কেরেছন এবং তাঁর সাহাবােদর সামেন ভিবষ্যেতর েশাকাবহ ঘটনা বর্ণনা কেরেছন। েস সময়
সাহাবারাও  কান্নাকািট  কেরেছন।  এখােনও  িকন্তু  ক্রন্দন,  মর্িসয়া,  েশাকগাঁথার  িবষয়িট  আমােদরেক  িশক্ষা
িদচ্েছ। আর এিট আমােদর সংস্কৃিতর সঙ্েগ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত িছল। িকন্তু বর্তমােন তা প্রায় হািরেয় েগেছ বলা
চেল। এ িবষয়গুেলােক িফিরেয় আনার েচষ্টা করেত হেব এবং আশুরার সংস্কৃিতেক  শ্েরাতা-পাঠকেদর সামেন তুেল ধরেত

হেব।
 

মহররেমর  িশক্ষাগুেলা  িকভােব  বাস্তবায়ন  করা  যায়  িবেশষ  কের   কারবালার  মহান  িবপ্লেবর  আেলােক  ইসলািম
িচন্তািবদেদর  ও  িশক্িষত  মুসিলম  সমােজর  দািয়ত্ব  কী?

 
এ িবষেয় শুধুমাত্র ইসলািম প্রজাতন্ত্র ইরােনর নমুনাই আপনােদর কােছ তুেল ধরব। ইমাম েখােমনী (র.) কারবালার
েচতনােক িকভােব কােজ লািগেয়েছন? কারবালার েচতনােক কােজ লািগেয়ই িতিন ইরােন ইসলািম িবপ্লব করেত েপেরেছন।
কারবালার  েচতনােক  িতিন  েগাটা  ইরািন  জািতর  মধ্েয  ছিড়েয়  িদেয়,  মহররেমর  েচতনার  অন্তর্িনিহত  শক্িতেক  কােজ
লািগেয়েছন  এবং  এেদেশর  মানুেষর  মধ্েয  ছিড়েয়  িদেয়  িতিন  ইরােন  ইসলািম  িবপ্লব  সফল  কেরিছেলন।  এখন  ইরােনর
ইসলািম  িবপ্লব  ৩৫  বছর  অিতক্রম  কেরেছ।   ইসলােমর  প্রিত  িনেবিদত  থাকার  কারেণ  আজ  পর্যন্ত  েসই  িবপ্লব  িটেক
রেয়েছ। সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃিথবীর অত্যাচারী শাসকেগাষ্ঠীর িবরুদ্েধ আেপাষহীন েথেকও ইরান তাঁর অস্িতত্বেক
শুধু  িটিকেয়ই  রােখিন  বরং  অত্যন্ত  দ্রুততার  সঙ্েগ  অগ্রগিতর  িদেক  এিগেয়  যাচ্েছ।  আর  মহররেমর  িশক্ষার
মাধ্যেমই  ইমাম  েখােমনী  (র.)  এিট  অর্জন  কেরেছন।  িতিন  িনেজই  বেলেছন,  আমরা  মহররম  ও  সফর  মাস  েথেকই   এ  িশক্ষা

িনেয়িছ এবং আমােদর সব অর্জন এই দুই মােসর েচতনা ও িশক্ষার কােছ ঋণী।
আর  এই  মহররম  ও  সফর  মােসর  িবষয়িট  আশুরা  এবং  কারবালার  সঙ্েগ  সংশ্িলষ্ট।  ইরােনর  জনগেণর  মধ্েয  ইমাম  হুসাইন
(আ.)র  প্রিত  েয  ভােলাবাসা  রেয়েছ  েসই  ভােলাবাসােক  িতিন  সিঠক  খােত  প্রবািহত  করেত  েপেরিছেলন।   ইমাম  হুসাইন
েযমন ইয়ািজেদর িবরুদ্েধ িবপ্লব এবং যুদ্ধ কেরেছন একইভােব ইমাম েখােমনী (র.)ও তৎকালীন সমেয়র সাম্রাজ্যবাদী
শক্িতর  িবরুদ্েধ  এবং   তাঁর  েদেশর  মধ্েয  েসই  সাম্রাজ্যবাদীেদর  েদাসর-  শাহ  সরকােরর  িবরুদ্েধ  আন্েদালন  ও
িবপ্লব কের তােদরেক তািড়েয় িদেয় েসখােন ইসলািম িবপ্লেবর পতাকা উিড়েয়েছন। সারািবশ্েবর মুসিলম িচন্তািবদগণ
েতা ইমাম েখােমনীর এই িশক্ষা েথেকও লাভবান হেত পােরন। তারাও এই িশক্ষা েথেক িনেজেদর জীবনেক উজ্জীিবত করেত

পােরন।
ইমাম হুসাইন (আ.)র প্রিত আমােদরও েতা ভােলাবাসা আেছ। পৃিথবীর প্রিতিট মুসলমােনরই ইমাম হুসাইেনর প্রিত গভীর
ভােলাবাসা  আেছ।  ইসলািম  িচন্তািবদরা  েসই  িশক্ষার  আেলােক  একটা  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  িঠক  কের  িনেত  পাের  েয
িকভােব  তারা  তােদর  জীবেন  মহররেমর  িশক্ষােক  বাস্তবায়ন  করেব  যােত  অন্েযর  কােছ  নতজানু  হেয়  থাকেত  না  হয়।
বর্তমান িবশ্েবর েবিশরভাগ েদেশর পররাষ্ট্রনীিতেত আমরা লক্ষ্য কির, েবিশরভাগ েদশই আেমিরকা িকংবা পরাশক্িতর
কােছ আত্মসমর্পন কের আেছ। তােদর মধ্েয েসই িবপ্লবী েচতনা েনই যা েসিদন ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালার মাধ্যেম
আমােদরেক  িশক্ষা  িদেয়েছন।  আমরা  আজ  েসই  িশক্ষা  েথেক  দূের  সের  েগিছ।  ইমাম  েখােমনী  (র.)  েসই  িশক্ষােক  কােজ
লািগেয়িছেলন। ইমাম েখােমনী তাঁর জািতর প্রিতিট সদস্েযর প্রিত আহবান জািনেয়িছেলন,   ইমাম হুসাইন ইয়ািজেদর
িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরিছেলন, প্রিতিট যুেগই ইয়ািজদ রেয়েছ। আর েসইসব ইয়ািজেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ করা আমােদর ৈনিতক
দািয়ত্ব। িবশ্েবর প্রিতিট সমােজ, প্রিতিট জািতর মধ্েযই ইয়ািজেদর মেতা েলাকেদর উপস্িথিত লক্ষ্য করা যায়। আর



এসব  েলােকর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  করা,  তােদর  িবরুদ্েধ  অবস্থান  েনয়া  মুসলমানেদর  দািয়ত্ব।  আর  এ  িবষয়িট  ইসলািম
িচন্তািবদেদর  েভেব  েদখেত  হেব।  ইরােনর  ইসলািম  িবপ্লব  েথেক  আমরা  েসই  িশক্ষা  িনেত  পাির।  মধ্যপ্রাচ্যসহ
িবিভন্ন েদেশ েযসব ইসলািম আন্েদালন হচ্েছ েসখােন িকন্তু এই েচতনার অভাব আমরা লক্ষ্য কির। এই েচতনার অভােবই
তারা  লক্ষ্েয  েপৗঁছােত  ব্যর্থ  হচ্েছন।  তারা  একিদেক  জনগণেক  বলেছন  আমরা  ইসলাম  প্রিতষ্ঠা  করেত  চাই।  অথচ
আল্লাহতায়ালা  পিবত্র  কুরআেন  স্পষ্টভােব  বেলেছন,  েতামরা  জােলমেদর  িদেক  ঝুঁেক  পেড়া  না।  অথচ  আল্লাহর  েসই
িনর্েদশেক তারা েমেন চলেছন না। তারা একিদেক ইসরাইল ও আেমিরকার সঙ্েগ সমেঝাতা কের চলার নীিত গ্রহণ করেছন

অন্যিদেক িনজ েদেশর জনগণেক িনেয় তােদর স্বাধীনতা-সার্বেভৗমত্ব রক্ষা কের চলেত চান।
আমােদর ইসলািম িচন্তািবদ ও মুসিলম সমাজেক িবষয়িট গভীরভােব েভেব েদখেত হেব। যখন আমরা কারবালার কথা বলব, যখন
আমরা  ইমাম  হুসাইেনর  কথা  বলব  –তখন  সব  ইসলািম  আন্েদালেনর  েনতাকর্মীর  দািয়ত্ব  হচ্েছ,  কল্যাণ  িচন্তার  নােম
ইসলােমর শক্রর সঙ্েগ আেপাস করা যােব না। ইসলােমর শক্রর সঙ্েগ সন্িধ বা েকায়ািলশন- এ দুেটােক কখনই একেচােখ
েদখা িঠক নয়। অেনেক েকায়ািলশন এবং সন্িধর মধ্েয পার্থক্য করেত পােরন না। সন্িধ হচ্েছ দুিট পক্েষর মধ্েয
আপাতত যুদ্ধিবরিতর একিট উদ্েযাগ। িকন্তু েকায়ািলশন িভন্ন িবষয়। েয ইসলােমর শত্রু তার সঙ্েগ িমেলিমেশ কখনই

কাজ করা সম্ভব নয়।
হুদাইিবয়ার যুদ্েধর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) েয সন্িধ কেরিছেলন েসখােন িতিন িকন্তু কােফরেদর সঙ্েগ সমেঝাতায় 
যানিন  এবং  একথা  বেলনিন  েয  আজ  েথেক  আমরা  একসঙ্েগ  কাজ  করব।  বরং  েসখােন  একটা  িসসফায়ার  হেয়িছল  েয,  আমরাও
আপনােদর আক্রমণ করব না এবং আপনারাও আমােদরেক আক্রমণ করেবন না। পাশ্চাত্েযর সঙ্েগ যিদ েকান সন্িধ করেত হয়
তাহেল এ ধরেনর শর্েত করা উিচত। িকন্তু এভােব নয় েয, আমরা তােদর সব কথা েমেন েনব। আমরাও তােদর িকছু কথা েমেন
েনব, তারাও আমােদর িকছু কথা েমেন েনেব- এ ধরেনর িকছু করার অবকাশ ইসলাম রােখিন। রাসূল (সা.)েক আল্লাহ িনর্েদশ
িদেয়েছন,  'আপিন  কােফরেদরেক  বেল  িদন;  েতামরা  েতামােদর  দ্বীন  িনেয়  থাক  এবং  আমরা  আমােদর  দ্বীন  িনেয়  থাকব।’
এখােন কােফরেদর সমােলাচনা করা হেয়েছ। তােদরেক বলা হেয়েছ, েতামরা আল্লাহেক অস্বীকারকারী। ফেল এখােন েঘাষণা
েদয়া  হচ্েছ  েয,  আমােদর  ধর্েমর  ব্যাপাের  েতামােদর  মাথা  ঘামােনার  েকান  সুেযাগ  েনই।  আমােদর  ইসলাম
িচন্তািবদেদর এসব িবষয় েভেব েদখা উিচত এবং এ েথেক িশক্ষা েনয়া উিচত। মুসিলম সমােজর দািয়ত্ব  ইমাম হুসাইন

(আ.)র আন্েদালন িনেয় গেবষণা করা এবং এ েথেক িশক্ষা গ্রহণ কের বর্তমান সমােজ কােজ লাগােনা।
 প্রিতিট িদনই আশুরা ও প্রিতিট ময়দানই কারবালাঃ

প্রিতিট  িদনই  আশুরা  এবং  প্রিতিট  ভূিমই  কারবালা-  এ  হািদসিটর  অেনকগুেলা  অর্থ  হেত  পাের।  তার  মধ্েয  আিম  েয
অর্থিটর  কথা  বলেত  চাই  েসিট  হচ্েছ,  সারা  পৃিথবীর  েযখােনই  অবস্থান  কির  না  েকন  এবং  েয  সময়ই  েহাক  না  েকন-
কারবালা  এবং  আশুরার  গুরুত্ব  রেয়েছ।  আশুরার  িদন  সংঘিটত  দুপুর  েথেক  আসর  পর্যন্ত  কেয়ক  ঘন্টার  যুদ্ধ  এখােন
প্রধান  িবষয়  নয়।  আসেল  ওই  সময়িটেত  সত্য-িমথ্যার  দ্বন্দ্েবরই  একটা  িচত্র  ফুেট  উেঠেছ।  কারবালার  ঘটনা  এমন
েকান িবষয় নয় েয ১৪০০ বছর আেগ হেয়েছ; ভিবষ্যেত এর েকান প্রভাব বা প্রিতক্িরয়া েনই। পৃিথবীর েযখােন এবং েয
সমেয় আমরা অবস্থান কির না েকন কারবালার ঘটনার গুরুত্ব আমােদর কােছ রেয়েছ। আর আশুরার িদনিটেক িনেয় অবশ্যই
আমােদরেক স্থান ও সমেয়র গণ্িড েপিরেয় িচন্তা করেত হেব। সৃষ্িটর প্রথম েথেকই  হযরত আদম (আ.) ও শয়তােনর মধ্েয
েয দ্বন্দ্ব  শুরু হেয়েছ েসিট অব্যাহত থাকেব এবং ইমাম মাহদী (আ.)র চূড়ান্ত িবজেয়র মাধ্যেম তার পিরসমাপ্িত

ঘটেব।
সত্য ও িমথ্যার মধ্েয এই েয ঐিতহািসক দ্বন্দ তারই একিট িচত্র আমরা লক্ষ্য কির কারবালার ঘটনার মধ্েয। রাসূল



(সা.)র সময় বা তার আেগ কারবালার মেতা িনষ্ঠুর ঘটনা েদখা যায় না। আশুরার পর েথেক আজ পর্যন্ত এবং ভিবষ্যেতও
এরকম  হৃদয়িবদারক  েকান  ঘটনা  হয়েতা  আমরা  েদখব  না।  তেব  সত্য-িমথ্যার  দ্বন্দ্ব  িকন্তু  আজও  অব্যাহত  রেয়েছ।
বর্তমান  িবশ্ব  পিরস্িথিতর  আেলােক  আিম  বলব,  ইয়ািজদ  শুধু  একিট  বংশ,  েগাত্র  বা  সমােজর  অন্তর্ভুক্ত  নয়।
প্রিতিট যুেগ এবং প্রিতিট সমােজ ইয়ািজদ রেয়েছ;   প্রিতিট যুেগই রেয়েছ েফরাউন এবং নমরুেদর উপস্িথিত। আমরা
লক্ষ্য করেল েদখেত পাব, িবশ্েবর প্রিতিট মুসিলম েদেশ েকান না েকান অশান্িত ও অস্িথরতা িবরাজ করেছ। এগুেলা

আসেল কারা করেছ? এগুেলা ইসলােমর শক্ররাই করেছ। আর এক্েষত্ের ইসলািম েদশগুেলার জনগেণর দািয়ত্ব রেয়েছ।
 বর্তমান যুেগর ইয়ািজদেদর সম্পর্েক আমােদর করণীয়ঃ

 বর্তমান  িবশ্েব  অশান্িত,  িবশৃঙ্খলা  ও  অস্িথশীলতা   সৃষ্িটকারীরা  হচ্েছ  ইয়ািজেদরই  প্েরতাত্মা।  তারা
ইয়ািজেদর  প্রিতিনিধ  িহেসেব  আজ  সারািবশ্েব  অন্যায়  ও  অিবচার  চালাচ্েছ।  নব্য  ইয়ািজদেদর  িবরুদ্েধ  মুসিলম
েদশগুেলার জনগেণর িক েকান দািয়ত্ব েনই? তারা িক চুপ কের বেস থাকেব? মুসিলম িচন্তািবদ এবং িশক্িষত সমােজর
এক্েষত্ের দািয়ত্ব রেয়েছ তােদর জািত ও সমাজেক সেচতন করা। তােদর সামেন এ যুেগর ইয়ািজদেদর পিরচয় তুেল ধরেত

হেব।  
 আজেকর  ইয়ািজদ  হচ্েছ  সাম্রাজ্যবাদী  শক্িতগুেলা।  আর  এই  সাম্রাজ্যবাদী  শক্িতগুেলার  িবরুদ্েধ  প্রিতিট
মুসিলম  জািতেক  সেচতন  করার  দািয়ত্ব  ইসলািম  িচন্তািবদেদর।  শুধুমাত্র   ইসলােমর  িবিধ-িবধান-  নামাজ,  েরাজা,
হজ্জ,  যাকাত এবং  ব্যক্িতগত আহকাম পালন করার মধ্েয সীমাবদ্ধ কের েফলেলই েতা দািয়ত্ব পালন হেয় েগল না। আজ
কারা  মুসলমানেদর  মধ্েয  দ্বন্দ্ব  সৃষ্িট  করেছ,  কারা  আজ  িশয়া-সুন্নীর  মধ্েয  দ্বন্দ  লাগাচ্েছ?  পািকস্তান,
ইরাক ও আফগািনস্তােন বর্তমােন িক ঘটেছ? এসব েদেশ িশয়া ও সুন্নী মুসলমানেদর মধ্েয দ্বন্দ-সংঘাত সৃষ্িট কের

িদেয় মুসলমানেদর মধ্েয চরম িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করা হেয়েছ।
আবার  আহেল  সুন্নােতর  মধ্েযও  একই  রকম  অবস্থা  েদখেত  পাচ্িছ।  েযমন-  তুরস্েক-  কুর্িদ  এবং  তুর্কীেদর  মধ্েয
ব্যাপক সংঘাত সৃষ্িট হেয়েছ। িসিরয়ার বর্তমান পিরস্িথিত ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ। এগুেলা মুসলমানেদর শক্রেদর
পিরকল্পনায়  তােদর  এেজন্টেদর  মাধ্যেম  সৃষ্িট  করা  হচ্েছ।  ফেল  িনেজেদর  মধ্েয  শত্রুতায়  িলপ্ত  হওয়ার  আেগ  
আমােদর শত্রুেদরেক িচনেত হেব যারা আমােদর মধ্েয পিরকল্িপতভােব দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্িট করেছ। আর এক্েষত্ের
আমােদর  প্রথম  দািয়ত্ব  হচ্েছ,  মুসলমানেদর  মধ্েয  ঐক্য  সৃষ্িট  করা।  আমরা  েকন  শক্রেদরেক  প্রশ্রয়  েদব  এবং
পরস্পরেক কােফর বলব? েকন পরস্পেরর রক্ত ঝরােনােক ৈবধ বেল মেন করব? এসব েতা কখনই িঠক নয়। আমােদর কাজ হচ্েছ
শক্রেদর পিরকল্পনাগুেলা িচহ্িনত করা। তারপর েসসব পিরকল্পনা িকভােব এবং কােদর মাধ্যেম আমােদর ওপর ব্যবহার
হচ্েছ েসিটেকও খুঁেজ েবর করেত হেব। আর এসব িবষয় সনাক্ত কের তার িবরুদ্েধ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেত হেব।
আর যিদ আমরা এটা করেত ব্যর্থ হই তাহেল আমােদর সামেন অত্যন্ত ভয়াবহ পিরণিত েনেম আসেব। এজন্য আমােদর মুসিলম
িচন্তািবদ,  গেবষক,  আেলম,  িশক্িষত  সমাজ  িবেশষ  কের  যারা  িমিডয়ার  সঙ্েগ  জিড়ত  রেয়েছন  তােদর  িবেশষ  দািয়ত্ব
রেয়েছ।  আর  এ  িবষেয়  দািয়ত্ব  পালেনর  মাধ্যেমই  আশুরার  িশক্ষােক  বাস্তবায়ন  করা  সম্ভব।  এর  অন্যথায়  আজ

সারািবশ্েব  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  েয  ষড়যন্ত্র  চলেছ  তা  নস্যাৎ  করা  সম্ভব  হেব  না।
 
 


